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অনুবাদ : আবুল কােসম

হযরত আলী (আ.) হেলন ইসলােমর অনন্য এক ব্যক্িতত্ব। আমরা এ প্রবন্েধ তাঁর জীবেনর স্মরণীয় িকছু িদক তুেল ধরব।

হযরত আলী নবী (সা.) কর্তৃক প্রিশক্িষত

হযরত  আলী  (আ.)  হযরত  ইসমাঈল  (আ.)-এর  বংশধর।  িতিন  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  িনকট  লািলত-পািলত  ও  প্রিশক্িষত
হেয়েছন। তাঁেদর পূর্বপুরুষ হািশম তাঁর সন্তানেদর গ্রীষ্মকােল ব্যবসার জন্য ইরান ও  িসিরয়ায় এবং শীতকােল
ইেয়েমন ও আফ্িরকায় প্েররণ করেতন। এ রীিত পরবর্তীকােল অব্যাহত থােক এবং হযরত আবদুল মুত্তািলেবর সন্তানরাও
ঐ ঋতুেত এরূপ ব্যবসািয়ক সফের েবর হেতন। িকন্তু দু’বছর হযরত আবু তািলব ব্যবসার উদ্েদশ্েয মিদনার বাইের েযেত
পােরনিন।  এ  কারেণ  তাঁর  অর্থৈনিতক  অবস্থা  েশাচনীয়  হেয়  পেড়  এবং  িতিন  পিরবােরর  সদস্যেদর  ভরণ-েপাষেণর
ব্যবস্থা করেত অক্ষম হেয় পেড়ন। আর মহানবী (সা.) তাঁর অপর চাচা হযরত আব্বােসর িনকট িগেয় হযরত আবু তািলেবর
সাহায্েয  এিগেয়  আসার  প্রস্তাব  কেরন।  তারা  উভেয়  আবু  তািলেবর  িনকট  িগেয়  প্রস্তাব  রােখন  তাঁর  সন্তানেদরেক
তাঁেদর  দািয়ত্েব  অর্পণ  করার।  তখন  আবু  তািলব  আিকলেক  িনেজর  কােছ  েরেখ  বািক  সন্তানেদর  দািয়ত্ব  তাঁেদর  ওপর
অর্পণ কেরন। রাসূল (সা.) হযরত আলীেক িনেজর জন্য েবেছ েনন এবং হযরত আব্বাস জাফরেক সঙ্েগ িনেয় যান।১ তখন েথেক
রাসূল (সা.) হযরত আলীর লালন-পালন ও প্রিশক্ষেণর দািয়ত্ব েনন। এ সম্পর্েক স্বয়ং আলী (আ.) বেলন : ‘যখন আিম িশশু
িছলাম তখনই িতিন আমার দািয়ত্বভার গ্রহণ কেরিছেলন। িতিন আমােক তাঁর পিবত্র বুেক েচেপ ধরেতন,তাঁর কােছ েটেন
িনেতন এবং তােত আিম তাঁর পিবত্র শরীেরর ঘ্রাণ িনেয়িছ। অেনক সময় িতিন িকছু িচিবেয় আমার মুেখ িদেতন। িতিন
আমার কথায় কখনও েকান িমথ্যা পানিন এবং আমার েকান কােজ দুর্বলতা পানিন। েস সময় েথেকই আিম তাঁেক অনুসরণ কের
চলতাম েযভােব একিট উষ্ট্রশাবক তার মােক অনুসরণ কের। িতিন প্রিতিদন সুন্দর ৈনিতক চিরত্েরর নতুন নতুন িদক
আমার িনকট প্রকাশ করেতন এবং আমােক তা অনুসরণ করার িনর্েদশ িদেতন...।’২ অন্যস্থােন আলী বেলন : ‘িতিন আমার কথায়



কখনও িমথ্যা পানিন এবং আমার েকান কােজ দুর্বলতা েদেখনিন।’৩

আলী (আ.) প্রথম ওহী অবতীর্েণর সাক্ষী

মহানবী (সা.) নবুওয়ােতর কেয়ক বছর পর েথেকই প্রিত বছর এক মাস েহরা পর্বেতর গুহায় ইিতকােফ (ইবাদেতর উদ্েদশ্েয
িনর্িদষ্ট  স্থােন  অবস্থান)  বসেতন।  তাঁর  পূর্েবও  তাঁর  দাদা  আবদুল  মুত্তািলব  েসখােন  ইবাদেতর  জন্য  েযেতন।
যখন মহানবী (সা.) েহরা পর্বেতর গুহায় অবস্থান করেতন হযরত আলী (আ.) েসখােন তাঁর জন্য খাদ্য,পািন ও অন্যান্য
প্রেয়াজনীয় সামগ্রী িনেয় েযেতন। িতিন রাসূল (সা.)-এর ওপর প্রথম ওহী অবতীর্েণর ও সাক্ষী িছেলন। এ িবষেয় িতিন
বেলন : ‘যখন আল্লাহর রাসূেলর ওপর প্রথম ওহী অবতীর্ণ হেয়িছল তখন আিম শয়তােনর আর্তনাদ শুেনিছলাম। আিম বললাম :
েহ  আল্লাহর  রাসূল!  এ  আর্তনাদ  িকেসর?  িতিন  বলেলন  :  শয়তান  পূিজত  হওয়ার  সকল  আশা  হািরেয়  েফেলেছ,এিট  তারই
আর্তনাদ। েহ আলী! আিম যা িকছু েদিখ তুিমও তা-ই েদখ এবং আিম যা শুিন,তুিমও তা-ই েশান;িকন্তু তুিম নবী নও;বরং

তুিম আমার স্থলািভিষক্ত ও দািয়ত্বশীল।’৪

আলী (আ.) রাসূেলর সঙ্েগ প্রথম নামায আদায়কারী

মহানবী  (সা.)-এর  ওপর  প্রথম  ওহী  অবতীর্ণ  হওয়ার  পর  িতিন  গৃেহ  িফের  আেসন।  জীবরাঈল  (আ.)  ঐ  িদনই  তাঁর  িনকট
নামােযর িবধান িনেয় অবতীর্ণ হন এবং তাঁেক ওজু করা ও নামায পড়ার পদ্ধিত িশিখেয় েদন। তখনই রাসূল (সা.) হযরত
খাদীজা ও  হযরত আলীেক িনেয় জামায়ােতর সােথ নামায আদায় কেরন। তাবারী তাঁর ইিতহাস গ্রন্েথ বর্ণনা কেরেছন :
‘ইয়ািহয়া ইবেন আিরফ িকন্দী বেলন : আিম হজ্েবর জন্য মক্কায় িগেয় আব্বাস ইবেন আবদুল মুত্তািলেবর অিতিথ হলাম।
তাঁর গৃহ কাবাঘেরর িনকেটই িছল। মধ্যাহ্েনর সময় এক ব্যক্িতেক আকােশর িদেক তািকেয় থাকেত েদখলাম।৫ তার সঙ্েগ
একজন নারী ও  একজন বালক িছল। অতঃপর বালকিট তার ডান পােশ এবং ঐ  নারী তার েপছেন দাঁড়ােনা। তারপর তারা উপুড়
হল,এরপর েসাজা হেয় দাঁড়াল ও মািটেত লুিটেয় পড়ল। আিম এ দৃশ্য েদেখ আশ্চর্য হলাম। আব্বাস এেল তাঁেক ঘটনািট
বললাম।  তখন  িতিন  বলেলন  :  তুিম  িক  জানেত  েপেরছ  তারা  েক  িছল?  আিম  বললাম  :  না।  িতিন  বলেলন  :  েস  হল  আমার
ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ ইবেন আবদুল্লাহ্। েস বেল েয,তার ওপর আসমান েথেক ওহী অবতীর্ণ হয়। েয তার ডান পােশ
িছল েস হল আলী,আর তার েপছেন েয নারী িছল েস িছল তার স্ত্রী খািদজা। আিম পৃিথবীর ওপর এ িতনজন ব্যতীত অন্য

কাউেক এ ধর্েমর অনুসারী িহসােব িচিন না।’৬

ইসলােমর প্রথম আহ্বান ও হযরত আলীর েনতৃত্েবর েঘাষণা

তাবারী তাঁর ইিতহাস গ্রন্েথ বর্ণনা কেরেছন : ‘নবুওয়ােতর তৃতীয় বর্েষ পিবত্র কুরআেনর

েতামার িনকটাত্মীয়েদর ভয় প্রদর্শন কর)৭ আয়াতিট অবতীর্ণ হেল মহানবী (সা.) হযরত) َـــنَِْـــكَ الأْقَْربََرِْوَ أنَْـــذِرْ عَش 
আলীেক  এক  পাত্র  েঘাল  ও  একিট  দুম্বার  রান  িকেন  তা  রান্না  কের  আবদুল  মুত্তািলেবর  পিরবােরর  সকলেক  দাওয়াত
েদওয়ার িনর্েদশ িদেলন। হযরত আলী রাসূলুল্লাহর িনর্েদশ মত সবিকছু প্রস্তুত কের সকলেক ডাকেলন। তাঁরা সকেল
এেল রাসূল (সা.) ঐ রান এবং েঘাল েথেক িকছু েখেলন। অতঃপর অিতিথেদর সামেন তা পিরেবশেনর িনর্েদশ িদেলন। তারা
সকেল েপট ভের েখল;িকন্তু তার পরও খাদ্য েয রকম িছল েতমনই অবিশষ্ট রইল। আবু লাহাব এ দৃশ্য েদেখ বলল : ‘আশ্চর্য
যাদু  েদখাল  মুহাম্মদ!’  েস  এ  কথা  বলার  পর  সকেলই  স্থান  ত্যাগ  কের  চেল  েগল।  তারা  চেল  েগেল  রাসূল  (সা.)  হযরত



আলীেক  বলেলন  :  ‘েদখেল  েস  কী  করল?  তুিম  তােদর  জন্য  আবার  আেয়াজন  কর  ও  তােদর  সবাইেক  দাওয়াত  দাও।’  এবার  তারা
খাদ্য  গ্রহণ  শুরু  করেতই  মহানবী  (সা.)  বলেলন  :  ‘েতামােদর  মধ্েয  েক  আমােক  আমার  ধর্ম  প্রচােরর  কােজ  সাহায্য
করেত  রাজী  আছ?  আিম  তােক  আমার  ভাই,সহেযাগী  ও  আমার  স্থলািভিষক্ত  িহসােব  মেনানীত  করব।’  িকন্তু  তারা  তাঁর
আহ্বােন  সাড়া  িদল  না।  একমাত্র  হযরত  আলী  (আ.)  উেঠ  দাঁিড়েয়  বলেলন  :  ‘েহ  আল্লাহর  রাসূল!  আিম  আপনােক  সাহায্য
করব।’  মহানবী  (সা.)  তখন  হযরত  আলীেক  উচুঁ  কের  উিঠেয়  ধের  বলেলন  :  ‘এ  হচ্েছ  েতামােদর  মধ্েয  আমার
ভাই,সহেযাগী,স্থলািভিষক্ত ও প্রিতিনিধ। েতামরা তার কথা শুনেব ও তার আনুগত্য করেব।’ তারা উেঠ েযেত েযেত আবু

তািলবেক উপহাস কের বলল : ‘েতামার ভ্রাতুষ্পুত্র েতামােক েতামার েছেলর আেদশ েমেন চলার িনর্েদশ িদচ্েছ।’৮

হযরত আলী মহানবী (সা.)-এর শয্যায়

হযরত আবু তািলেবর ইন্েতকােলর পর মহানবী (সা.) ও মুসলমানেদর ওপর মুশিরকেদর িনপীড়ন বৃদ্িধ েপেল মহান আল্লাহর
পক্ষ েথেক মিদনায় িহজরত করার িনর্েদশ আসল। কুরাইশরা তােদর পরামর্েশর জন্য েয স্থােন সমেবত হত েসখােন সমেবত
হেয় মহানবী (সা.)-েক হত্যা করার িসদ্ধান্ত িনল। এ হত্যায় েযন েকান িবেশষ েগাত্রেক দায়ী না করা যায় এজন্য
সকল েগাত্র েথেক একজন কের েলাক মেনানীত করা হল। বিন হািশম েথেক আবু লাহাব মেনানীত হল। মহানবী (সা.) জীবরাঈল
(আ.) কর্তৃক এ িবষেয় খবর েপেলন এবং েয রােত তাঁেক হত্যার পিরকল্পনা হেয়েছ েস রােতই িহজরেতর িনর্েদশ েপেলন।
আল্লাহর রাসূল (সা.) ঐ রােত আলীেক তাঁর শয্যায় এমনভােব শািয়ত হেত বলেলন েযন মুশিরকরা মেন কের স্বয়ং রাসূল
েসখােন  শুেয়  রেয়েছন।  আলী  (আ.)  তাঁেক  প্রশ্ন  করেলন  :  ‘এেত  িক  আপনার  জীবন  রক্ষা  পােব?’  রাসূল  (সা.)  বলেলন  :
‘হ্যাঁ,এেত  আমার  জীবন  রক্ষা  পােব।’  হযরত  আলী  রাসূল  (সা.)-এর  জন্য  িনেজেক  উৎসর্গ  করেত  তাঁর  শয্যায়
িনশ্িচতভােব শুেয় পড়েলন। রাসূল (সা.) অেলৗিককভােব তাঁর ঘর অবেরাধকারী মুশিরকেদর েচাখেক ফাঁিক িদেয় ঘর েথেক
েবিরেয়  সওর  পর্বেতর  িদেক  চেল  েগেলন।  মুশিরকরা  আবু  লাহােবর  পরামর্েশ  েভার  েবলায়  তাঁেক  হত্যার  িসদ্ধান্ত
িনেয়িছল।  তাই  যখন  েভার  হল  তারা  একেযােগ  রাসূেলর  শয়নকক্েষ  প্রেবশ  করল।  িকন্তু  তােদর  প্রত্যাশার  িবপরীেত
হযরত আলীেক েসখােন েদেখ হতচিকত হেয় েগল। তারা তাঁেক প্রশ্ন করল : ‘মুহাম্মাদ েকাথায়?’ আলী বলেলন : ‘েতামরা িক

’?তাঁেক আমার হােত অর্পণ কেরিছেল

রাসূল (সা.)-এর আমানেতর দািয়ত্ব পালন

কুরাইশরা  এেক  অপেরর  প্রিত  আস্থা  ও  িবশ্বাস  রাখত  না;িকন্তু  এর  িবপরীেত  তােদর  শত্রু  মহানবী  (সা.)-এর  ওপর
তােদর  পূর্ণ  আস্থা  িছল।  এ  কারেণ  তােদর  েসানা-রূপা  ও  অর্থ-সম্পদ  তাঁর  কােছ  আমানতস্বরূপ  রাখত,এমনিক  তারা
তাঁেক ‘আমীন’ বা িবশ্বস্ত বেল ডাকত। মহানবী (সা.) যখন িহজরত কেরন তখন তাঁর িনকট গচ্িছত আমানতসমূহ হযরত আলী
(আ.)-এর হােত অর্পণ কের তা তােদর প্রকৃত মািলকেদর িনকট িফিরেয় েদওয়ার িনর্েদশ েদন। হযরত আলী কাবা ঘেরর িনকট
দাঁিড়েয়  উচ্ৈচঃস্বের  েঘাষণা  িদেলন  েয,যারা  নবী  (সা.)-এর  িনকট  আমানত  েরেখেছ  তারা  েযন  তা  তাঁর  িনকট  েথেক

গ্রহণ কের। িতিন িতন িদন ধের সকেলর আমানত িফিরেয় িদেলন।

(.হযরত আলীর প্রতীক্ষায় মহানবী (সা

হযরত আলী (আ.)-এর ওপর অপর েয দািয়ত্ব মহানবী (সা.) িহজরেতর সময় অর্পণ কেরিছেলন তা হল তাঁর কন্যা ফািতমা,ফুফু
ফািতমা  িবনেত  আবদুল  মুত্তািলব  এবং  হযরত  আলীর  মাতা  ফািতমা  িবনেত  আসাদেক  সঙ্েগ  িনেয়  মিদনায়  িহজরত  করা।



মহানবী (সা.) মিদনায় িনকটবর্তী েকাবা নামক স্থােন েপৗঁেছ আলী (আ.)-এর জন্য অেপক্ষা করেত লাগেলন। হযরত আবু
বকর তাঁেক মিদনার িদেক রওয়ানা েদওয়ার জন্য পীড়াপীিড় করেত থাকেল িতিন বেলন : ‘আলী আসুক,তারপর যাব।’ চারশ’ আিশ
িকেলািমটার  পথ  উত্তপ্ত  মরুভূিমর  ওপর  উেটর  রিশ  ধের  েটেন  েটেন  আসেত  আলীর  পা  েফেট  িগেয়  গভীর  ক্ষত  সৃষ্িট
হেয়িছল। রাসূল (সা.) তাঁর মুেখর লালা েসখােন লািগেয় িদেল িতিন আেরাগ্য লাভ কেরন। অতঃপর তাঁেদর সঙ্েগ িনেয়

িতিন মিদনায় প্রেবশ কেরন। এ ঘটনা আলী (আ.)-এর প্রিত মহানবী (সা.)-এর তীব্র ভালবাসার প্রমাণ।

হযরত আলীর বীরত্ব ও সাহিসকতা

বদর যুদ্ধ : বদর যুদ্েধ এক হাজার কুরাইশ েযাদ্ধা সশস্ত্র অবস্থায় িতনশ’ েতরজন মুসলমান েসনার মুেখামুিখ হল।
মহানবী (সা.)-এর সঙ্গীরা যুদ্েধর জন্য প্রস্তুত িছেলন না। কারণ,তাঁরা কুরাইশেদর বািণজ্য কােফলােক অবেরাধ
করার প্রস্তুিত িনেয় এেসিছেলন-যুদ্েধর জন্য নয়। মহানবী (সা.) কুরাইশেদর িবরুদ্েধ যুদ্েধর উদ্েদশ্েয বদর
অিভমুেখ যাত্রা করেলন। এক অসম যুদ্েধ মুসলমানরা জয়ী হল। এ যুদ্েধ সত্তরজন কুরাইশ িনহত হয়। এর মধ্েয ৩৫ জন
বড় েযাদ্ধা ও েগাত্রপিত আলী (আ.)-এর হােত িনহত হয়। তৃতীয় িহজিরেত কুরাইশরা বদর যুদ্েধর পরাজেয়র প্রিতেশাধ
গ্রহেণর জন্য মিদনায় িদেক যাত্রা কের। মহানবীও তােদর েমাকািবলা করার জন্য মিদনা েথেক েবর হেল দু’দল উহুদ
প্রান্তের  পরস্পেরর  মুেখামুিখ  হল।  েস  সময়  যুদ্েধ  ঐ  ব্যক্িতর  হােতই  পতাকা  অর্পণ  করা  হত  েয  সর্বশ্েরষ্ঠ
েযাদ্ধা এবং যিদ তার হাত েথেক পতাকা পেড় েযত তেব তারপর েয শ্েরষ্ঠ েযাদ্ধা তার হােত তা েদওয়া হত। উহুেদর
যুদ্েধ কুরাইশেদর নয় জন শ্েরষ্ঠ েযাদ্ধা যারা এেকর পর এক পতাকা ধারণ কেরিছল তারা আলী (আ.)-এর এর হােত িনহত

হয় যা কুরাইশেদর মধ্েয আতঙ্েকর সৃষ্িট কের।

(চলেব)  

 

তথ্যসূত্র

.১. তািরেখ কািমল,২য় খণ্ড,পৃ

২. নাহজুল বালাগা,খুতবাতুল কােসয়াহ,খুতবা নং

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত

.৫

.৬

৭. সূরা শুয়ারা : ২১৪



.৮. তাবারী,২য় খণ্ড,পৃ

(ঢাকা েথেক প্রকািশত ত্ৈরমািসক পত্িরকা ‘প্রত্যাশা’,১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা)

 


